[image: ]


[image: ]



তথ্যবিবরণী									               নম্বর: ২৪৩৭
১২৭ বছরের পুরানো ডাক আইন পরিবর্তন: ডাকসেবা অধ্যাদেশ, ২০২৬ চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ
ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি):
বাংলাদেশ ডাকের ডিজিটাল রূপান্তর, ই-কমার্স কমপ্লায়েন্স তৈরি, আধুনিক ঠিকানা ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ যেকোনো ধরনের মাইগ্রেশনজনিত ঠিকানা ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব তৈরিতে প্রণীত ‘ডাকসেবা অধ্যাদেশ, ২০২৬’ আজ চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
আইনটিকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে, যা ‘ডাকসেবা অধ্যাদেশ, ২০২৬’ নামে অভিহিত হবে এবং পূর্ববর্তী ‘The Post Office Act, 1898’ কে প্রতিস্থাপন করবে।
অধ্যাদেশ অনুযায়ী বৈধ লাইসেন্স ছাড়া ডাক, কুরিয়ার বা পার্সেল ব্যবসা পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ প্রশাসনিক জরিমানা পূর্বের ৫০ হাজার টাকা (বা পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে ২ লাখ টাকা) থেকে বাড়িয়ে অনূর্ধ্ব ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। প্রচলিত ডাকটিকিটের পাশাপাশি ডিজিটাল ডাকটিকিট বা ই-স্ট্যাম্পিং চালু করা হয়েছে। গ্রাহক অনলাইনে বিল পরিশোধ করে সুরক্ষিত ডিজিটাল কিউআর কোড বা বারকোড পাবেন, যা স্বতন্ত্র ছাপানো মাধ্যম বা যে কোনো ডিভাইসে প্রদর্শিত হলেও বৈধ ডাকটিকিটের সমতুল্য আইনি স্বীকৃতি পাবে।
নতুন আইনে ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর অধীন সকল নীতি ও অধিকার প্রযোজ্য করা হয়েছে। অপারেটরদের গ্রাহকের তথ্য শুধু সেবা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা, অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা এবং সাইবার আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (যেমন এনক্রিপশন) গ্রহণের বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, একটি ডিজিটাল সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল বাণিজ্যিক অপারেটরের আন্তঃপরিচালন (Interoperability) নিশ্চিতকরণের বিধান করা হয়েছে, যাতে গ্রাহকরা সহজে ই-কমার্সের ট্র্যাকিং তথ্য পেতে পারেন।
পরিবর্তিত ডাক সেবা অধ্যাদেশে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে সকল নাগরিকের ঠিকানাসমূহকে এমনভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হবে, যাতে ডিজিটাল অ্যাড্রেস তৈরি হবার পাশাপাশি ঠিকানাকেন্দ্রিক ফ্যামিলি-ট্রি ম্যাপিংসহ জিও-ফেন্সিং নির্ধারণ করা হবে। এসব ডেটার স্থায়ী লাইফ-সাইকেল নির্ধারণ করে ডিজিটাল আর্কাইভ করা হবে। অনুরূপ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালিত হবে, যাতে জলবায়ু পরিবর্তন বা নদীভাঙনসহ অন্যান্য মাইগ্রেশনজনিত কারণে ঠিকানা হারানোর প্রেক্ষিতে (যেমন: চর বিলীন হওয়া ও জেগে ওঠা কিংবা ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি) পুনরায় যথাযথভাবে ঠিকানা চিহ্নিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে।
#
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৬০ হাজার গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ দেবে বিআরটিসি

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি):
	৬০ হাজার গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ দেবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)। এ লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
	আজ ঢাকায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলনকক্ষে বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পের পক্ষে পরিচালক মোহাম্মদ সাব্বীর হাসান খান এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের পক্ষে চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লা এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 
	অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগর সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক। এ সময় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পের ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের কর্মকর্তাগণ এবং বিশ্ব ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
	উল্লেখ্য, সড়ক নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা তথা দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিকে আরো বেগবান এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ‘বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প’ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সড়কে দুর্ঘটনাজনিত হতাহত ও গুরুতর আঘাতের সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সারা দেশে বিদ্যমান বিআরটিসি’র ২৭টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে শুধু দক্ষ চালকই তৈরি হবে না, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং বেকারত্ব হ্রাসে অবদান রাখবে।
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Bangladesh and WFP Sign Strengthening Shock Responsive 
and Nutrition Sensitive Social Projection Programme
  
Dhaka, 5 February:

Bangladesh and WFP Sign a Project Agreement to Strengthen Shock Responsive and Nutrition Sensitive for Social Projection. The project title is ‘Strengthening Shock Responsive and Nutrition Sensitive Social Projection Programme (SSRNSSPP)’. 

Today, the Agreement was signed at the Economic Relations Division at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka. The project document was signed by Md. Shahriar Kader Siddiky, Secretary, Economic Relations Division, Ministry of Finance and Simone Parchment, Acting Country Director, WFP.

The project cost of the technical assistance project is Six lac eighty-eight thousand nine hundred seventy-nine US Dollar and of which WFP contribution is Six lac forty-five thousand and seven hundred fourteen US Dollar. The main objectives of the technical assistance project are policy advocacy, enhanced sectoral coordination, capacity building and generation of evidence-based knowledge. The core objective is to provide technical support to National Social Security Strategy and its related development goals in Bangladesh. The duration of the project is from 1 January 2026 to 31 December 2028. 

#
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এবারের নির্বাচনে ভোটাররা আগামীর নতুন বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে
                                                                  -প্রধান তথ্য অফিসার
খুলনা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি): 
প্রধান তথ্য অফিসার মো. নিজামূল কবীর বলেছেন, এবারের নির্বাচনে ভোটাররা আগামীর নতুন বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে। পূর্বে যেসব নতুন ও নারী ভোটারগণ ভোট দিতে পারেনি, তারা এবার উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এসময় তিনি সকলকে নির্বাচনে ভোটদানসহ পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে অনুরোধ জানান। 
আজ খুলনায় বটিয়াঘাটাতে আঞ্চলিক তথ্য অফিস খুলনার আয়োজনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬-এ ভোটারদের উদ্বদ্ধুকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।   
সভায় অনুষ্ঠানে বক্তৃরা বলেন, নির্বাচনের সময় নাগরিকের বড় শক্তি হলো তার ভোট। সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভোট প্রয়োগ করে আমরা রাষ্ট্রের কাঠামো পাল্টে দিতে পারি। এবারের নির্বাচনে জনআকাঙ্খা পূরণের একটা সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। 
খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপপ্রধান তথ্য অফিসার এ এস এম কবীরের সভাপতিত্বে সভায় আযম খান কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ লুৎফর রহমান প্রধান এবং খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিস ও জেলা তথ্য অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। 
অনুষ্ঠান শেষে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে ভোটারদের উদ্বদ্ধুকরণের জন্য নির্বাচন বিষয়ে ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।
#
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অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধ ও পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে জোরালো বৈশ্বিক সহযোগিতার আহ্বান বাংলাদেশের  

নিউইয়র্ক, ৫ ফেব্রুয়ারি: 
অবৈধ আর্থিক প্রবাহ প্রতিরোধ এবং পাচারকৃত সম্পদ দেশে ফেরত নিশ্চিত করতে জোরালো আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। এসব সম্পদ জাতীয় উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
গতকাল নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক)-এর আর্থিক সততা বিষয়ক বিশেষ বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান জনজীবনে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি মানুষের মনে নতুন প্রত্যাশা জাগ্রত করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, তথাকথিত ‘মেগা প্রকল্প’ গুলো সাধারণ মানুষের জন্য খুব সীমিত সুফল বয়ে আনে, বরং সেগুলো দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের অর্থ বিদেশের নিরাপদ আশ্রয়ে পাচারের পথ খুলে দেয়।
তিনি এসব সম্পদ পুনরুদ্ধার করে বৈধ মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট তথ্যের যথাযথ আদান-প্রদান নিশ্চিত করা, কার্যকর অংশীদারিত্ব জোরদার করা এবং এ বিষয়ে সমন্বিত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। 
গত জুন মাসে স্পেনে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন অর্থায়ন বিষয়ক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফলাফলকে ঐতিহাসিক আখ্যায়িত করে রাষ্ট্রদূত চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক অগ্রগতিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে পুনরুদ্ধারকৃত অর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সক্ষমতা জোরদারে ব্যবহার করা যায়। 
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